
েতামরা যখন আল্লাহর কােছ (জান্নাত) চাইেব, তখন তাঁর কােছ
জান্নাতুল িফরদাউস চাও।”

উবাদাহ ইবন সােমত রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক বেলেছন: “জান্নােত একশ’িট স্তর রেয়েছ। প্রিত দুই

স্তেরর মােঝর দূরত্ব হল আসমান ও জিমেনর দূরত্েবর মত। জান্নাতুল িফরদাউস হল এর
সর্েবাচ্চ স্তর। এ েথেকই জান্নােতর চারিট নহর প্রবািহত হয়। এর উপের হল আরশ। েতামরা

যখন আল্লাহর কােছ (জান্নাত) চাইেব, তখন তাঁর কােছ জান্নাতুল িফরদাউস চাও।”
[সহীহ] [এিট িতরিমযী বর্ণনা কেরেছন।]

নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  জািনেয়েছন  েয  পরকােলর  জান্নােত  একশত  স্তর  ও
মর্যাদা  রেয়েছ,  েযখােন  প্রিতিট  স্তেরর  মধ্েয  দূরত্ব  আসমান  ও  জিমেনর  মধ্যকার  দূরত্েবর
মেতা। এই জান্নাতগুিলর মধ্েয সর্েবাচ্চ হেলা িফরদাউস,  েযখান েথেক জান্নােতর চারিট নহর
প্রবািহত  হয়  এবং  িফরদাউেসর  উপের  আরশ  অবস্িথত।  তাই  যখন  েতামরা  আল্লাহর  কােছ  প্রার্থনা
কেরা, তখন িফরদাউস চাও, কারণ এিট সকল জান্নােতর ঊর্ধ্েব।
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